                                     সংবাদ সম্মেলন 
World Suicide Prevention Day- September 10, 2016
বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস- ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ইং 
সফল হোক, সফল হোক ।  
প্রতিপাদ্য বিষয়- “সম্পৃক্ত হোন, যোগাযোগ করুন, যত্ন নিন”।  
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প্রিয় প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ, 
              আসসালামুয়ালাইকুম । আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে- বৃহৎভাবে মানব কল্যাণে নিবেদিত আমাদের প্রিয় ও মহান সামাজিক সংগঠন - “Bangladesh Preventive Welfare Society of Suicide-Addiction-Narcotics & Pollution (BPWS of SANP)”- এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন । আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’ । পৃথিবীর নানা দেশে নানা আয়োজনে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন-এর ডাকে পালিত হতে যাচ্ছে ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী  প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে আত্মহত্যা করে প্রায় ১০ লাখ মানুষ। যুদ্ধ ও খুনের শিকার হয়ে, এমনকি সড়ক দুর্ঘটনায়ও প্রতি বছর এত মানুষের মৃত্যু ঘটে না। আত্মহত্যা-প্রবণ এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয় এরও প্রায় ১৫-২০ গুণ বেশি মানুষ। অন্য এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১০ থেকে ১৪ শতাংশ মানুষ আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে ঐকান্তিকভাবেই। আর পাঁচ শতাংশ কখনো না কখনো আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায়। তবে, আত্মহত্যা বা আত্মহত্যা প্রবণতার প্রকৃত হার এর চেয়েও বেশী হতে পারে বলে গবেষকদের ধারণা। কারণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক আত্মহত্যা বা আত্মহত্যা প্রচেষ্টার খবর চেপে যায় পরিবার। 
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এই দিবসটি আগামীকাল পালিত হবে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন ২৮ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। অথচ আত্মহত্যা প্রতিরোধ্য। বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা এক সময় আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আজ বেঁচে আছে বলে খুশী। এই ব্যাপারে তাদের মতামত হচ্ছে, তারা আসলে জীবন শেষ করে দিতে চায়নি -শুধু যন্ত্রণাটা দূর করতে চেয়েছিল ৷  বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসকে সামনে রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়- ২০০০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১৭০টির সদস্যরাষ্ট্রের ওপর পরিচালিত এক গবেষণাপত্রে বলা হচ্ছে, প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করেন এবং সেই মতে মোটা দাগে দেখা যায় সারা বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন আত্মহত্যা করেন। এটি মানুষের মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে পঞ্চম। পরিবার ও সমাজের মানুষের সহযোগিতামূলক মনোভাব না পেলে এ প্রবণতা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন মনোবিজ্ঞানীরা । 
অন্যদিকে পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাবে গত ৬ বছরে সারা দেশে ৫৯ হাজার ৭৬০টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সেই হিসেবে আত্মহত্যা প্রতিরোধে তেমন কোনো জনসচেতনতামূলক পদক্ষেপ সরকারি বা বে-সরকারি ভাবে এখনো পর্যন্ত গৃহীত হয়নি বললেই চলে। অথচ, ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের আত্মহত্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ। তথ্যে জানা যায়, আত্মহত্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। যা ২০১১ সালে ছিল ৩৮তম। আত্মহত্যাপ্রবণ বেশিরভাগই ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী। ২০১৩ সালে শুধু বিষপান আর ফাঁসীতে ঝুলে আত্মহত্যার ঘটনা ১০২৯টি। বাংলাদেশে প্রতি এক লাখে ৭ দশমিক ৮ জন আত্মহত্যা করে। এর মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশি। কাউন্সেলিং এবং যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে যে কাউকে আত্মহত্যার পথ থেকে ফেরানো সম্ভব। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অতিমাত্রায় বিষণ্ণতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হন। তরুণ প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে রয়েছে। আত্মহত্যা কেবল যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাকেই না এর প্রভাব পরে প্রতিটি মানুষের উপর ।                                                                                   
প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুর পথ বেছে নেয় যা আর সব মৃত্যুর কারণ গুলোর ১.৬ % ।  বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরো বেশি শোচনীয়। সামাজিক, পারিবারিক এবং আরো বিভিন্ন  কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের দেশের আত্মহত্যার কথাগুলো খুব একটা বাইরে আসতে পারে না  । তবুও ২০১০ সালে করা শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক  সার্ভেতে বেরিয়ে এসেছে যে বাংলাদেশের ৬.৫ মিলিয়ন মানুষ আত্মহত্যা ঝুঁকির মধ্যে আছেন । এপ্রিল  ২০১১ তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করা এক রিপোর্টে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর ১৯,৬৯৭ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে । যা বাংলাদেশের মানুষের মৃত্যুর কারণের ২.৬ % । প্রতি বছর এই সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে আমরা । না কখনোই চাইনা আমাদের কাছের এমনকি দুরের কেউ-ই আত্মহনন এর পথ বেছে নিক। তাই আর দেরি নয়! আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আজকেই। যারা আমাদের মধ্যে থেকে ইতিমধ্যেই চলে গেছেন তাদের জন্য হয়তো আমরা কিছু করতে পারবো না। তবে এই ঝুঁকিতে থাকা মানুষদেরকে একটু হলেও ভাল রাখার চেষ্টা কিন্তু আমরা করতে পারি। এই ঝুঁকিতে থাকা মানুষগুলো কিন্তু আমাদের দুরের কেউ নয়, আমাদের  আশে পাশেই আছে, আমাদের বন্ধুদের মধ্যেই আছে। আছে আমাদের পরিবারের মধ্যে। আমরা আমাদের নিজের অবস্থান থেকে একটু এগিয়ে আসলেই কিন্তু এই ঝুঁকি অনেক এবং অনেকাংশে কমে আসতে পারে। 
আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার কারণ ও তা প্রতিরোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা প্রায় একই সুরে বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি-উপলব্ধি-অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজকে অসহায়, ভারসাম্যহীন মনে হয়, তখনই মানুষ আত্মহত্যা করেন। তারা আরও জানান, আত্মহত্যা শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীজুড়েই হচ্ছে। যখন একজন মানুষ নানা গ্লানিতে জীবনকে অর্থহীন মনে করেন তখনই সে আত্মহননের পথ বেছে নেন। যেসব সুনির্দিষ্ট কারণে মানুষ আত্মহত্যা করেন, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- প্রেমঘটিত, মানসিক যন্ত্রণা, আর্থিক সংকট, বেকারত্ব, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, স্বামী-স্ত্রীর কলহ, নিঃসঙ্গতা এবং দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতা। এছাড়া ধর্ষণ ও ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েও অনেকে আত্মহত্যা করছেন। গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী পুরুষ আত্মহত্যা করে শতকরা ৫০ ভাগ যেখানে নারীরা করে শতকরা ৭১ ভাগ। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং আত্মহত্যায় আগ্নেয়াস্ত্রেরে ব্যবহার আগের যে কোন সময়ের চাইতে এখন সবচেয়ে বেশি। 
অনেক মানুষের কাছে তাদের সাময়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান মনে হয় আত্মহত্যাকে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে যারা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে তারা স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়ে হাসিখুশিভাবে জীবন যাপন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন ২০০৩ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ১০ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' পালন করে আসছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় - “ সম্পৃক্ত হোন, যোগাযোগ করুন, যত্ন নিন ”। এ দিবসের তাত্পর্যপূর্ণ দিকটি হলো, বিশ্বব্যাপী মানুষে মানুষে সম্পৃক্ত হওয়া, মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপন ও একে অপরের প্রতি যত্নবান হওয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানান দেওয়া যে আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য এবং সংস্কৃতিভিত্তিক সামাজিক সচেতনতা বন্ধ করতে পারে আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা। আত্মহত্যা শুধু বড়রা করে তা নয়, শিশু-কিশোররাও করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ১১ বছরের ওপরের বালক-বালিকাদের আত্মহত্যা প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ছে; বিষন্নতা থেকেই মূলত এ আত্মহত্যাগুলো হচ্ছে। তাই শিশু-কিশোররা বিষন্নতায় ভুগছে কি না, তা অভিভাবকদের লক্ষ্য করে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে হবে বলে আমরা একান্তভাবে মনে করি।
অনেক সময় নিরীহ জনসাধারণের উপর হামলার মাধ্যমে হত্যা করার জন্যও ব্যক্তির আত্মহত্যাকে এক ধরনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বোমা বহন করে জনতাকে হত্যার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে বোমা ফাটায়। ফলে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী নিরীহ জনগণকে হত্যা কিংবা আহত করে এবং নিজেও এর শিকার হয়। সাধারণত বোমা বহনকারী ব্যক্তি নির্মমভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকে বা গুরুতর আহত হয়। এরাও নানাভাবে মনোবৈকল্যের স্বীকার । এদের মনোজগতেও ভয়ানক রকম এক পরিবর্তন খুঁজে পাওয়া যায় । এদেরকে নিয়ে বিকল্পভাবে কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকতে পারলে, যে কেউ হীনস্বার্থে গিনিপিগ হিসাবে তাদের ব্যবহার করার সুযোগ হারাবে। আত্মহননের মাধ্যমে নির্মম ও বেদনাদায়ক উপায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে এক সময় জিরোতে এসে পৌঁছাতে বাধ্য হবে বলে আমরা মনে করি।
বাংলাদেশে হঠাৎ করেই আত্মহত্যার হার বেড়ে গেছে। শুধু অশিক্ষিতদের মধ্যে নয় এখন শিক্ষিত সমাজেও আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক। জাতীয় পর্যায়ে জরিপ না হলেও নানা গবেষণায় উঠে এসেছে আত্মহত্যার নানাবিধ কারণ, যার অনেকগুলো বিশ্বের নানা দেশের চেয়ে আলাদা। এ দেশে নারীরা পুরুষদের তুলনায় আত্মহত্যা বেশি করে। অথচ উন্নত দেশগুলোতে পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যা করার হার বেশি। আমাদের দেশে ছাত্রী, গৃহবধূ ও কম শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বেশি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মহত্যার হার আশঙ্কাজনক। সাম্প্রতিক সময়ের সংবাদপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে আত্মহত্যার ব্যাপকতা আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং প্রায়ই একক আত্মহত্যার পাশাপাশি দলগত মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ধারণা করা হয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তিত ধারা, স্বাস্থ্য ও আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, দৈনন্দিন জীবনের নানা ধরনের জটিলতা যেমন-পারিবারিক ও নিজস্ব সংকটাপন্ন অবস্থা এবং প্রচলিত বিশ্বাস, সামাজিক আচার-আচরণ, কৃষ্টি প্রভৃতি সামলে চলতে গিয়ে অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন স্ববিরোধিতা দেখা দিচ্ছে। অনেকেই এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া বা প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলার পরিবর্তে এসব অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অনেক মেধাবী ছাত্রীরা আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকছে। মুহূর্তের ভেতর সব স্বপ্নকে ভেঙে ফেলছে। পরিবারের পাশাপাশি দেশ হারাচ্ছে সম্ভাবনাময় এক মেধাবী নাগরিক। সামান্য কিছুর জন্যও কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। বাবা মায়ের বকুনি খেয়ে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে যা কখনো কাম্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে সমাধান হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি- পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে একে অপরের প্রতি আরো সহানুভূতির সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কারো কোনরকম সমস্যা দেখা দিলেই তার সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, তাহলে এই জাতীয় আত্মঘাতী ভাবনা তাদের মাঝে অনেকাংশেই কমে আসবে। এর মধ্যে পারিবারিক সমস্যার কারণে যেমন দাম্পত্য কলহ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌতুক, পরকীয়া প্রেম গৃহবধূদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটায়। এছাড়া প্রেমে ব্যর্থতা, পরীক্ষায় পাস না করা, দারিদ্র্য, অযাচিত গর্ভধারণ, মেলামেশা কম করার প্রবণতা এবং আত্মহত্যার উপকরণের (কীটনাশক, ঘুমের ট্যাবলেট) সহজপ্রাপ্যতা, বেকারত্ব ইত্যাদি কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। বিগত কয়েক বছরে অল্পবয়সী তরুণী ও স্কুলগামী মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার ফলে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব আত্মহত্যাকারীর মধ্যে এক বিরাট অংশ মৃত্যুকালীন কোনো না কোনো মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয় বলে গবেষকদের অভিমত। 
আত্মহত্যার জন্য অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ মানসিক রোগটি হচ্ছে বিষন্নতা। গবেষকরা বলছেন, গুরুতর বিষন্নতা বা মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের ১৫ শতাংশই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বিষন্নতা রোগে আক্রান্তরা দিনের পর দিন অধিকাংশ সময়ই মন খারাপ করে থাকেন, কোন কাজে উৎসাহ-মনোযোগ পান না, ঘুম-খাওয়ার রুচি-উদ্যম-গতি কমে যায়। পরবর্তীতে তা তীব্র আকার ধারণ করলে আক্রান্তরা নিজেদের জীবনকে নিরর্থক ও বোঝা মনে করতে থাকেন, সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, প্রতিনিয়ত আত্মঘাতী চিন্তায় মন আচ্ছন্ন হতে থাকে। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না করালে এদের অনেকেই নির্মম সিদ্ধান্তের পরিণতি ঘটান। আরেক ধরণের বিষন্নতা বা ডিপ্রেসন- যাকে ম্যানিক ডিপ্রেসন বা বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার বলা হয়- এতে আক্রান্তদের ১০-১৫ শতাংশও আত্মহত্যা করেন। এই রোগে বিষন্নতা ও উত্তেজিত-উৎফুল্ল অবস্থা পর্যায়ক্রমে থাকে এবং অধিকাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে যখন বিষন্নতার উপসর্গ বেশী থাকে। 
আরেকটি জটিল মানসিক রোগ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তরাও অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ শতাংশ সিজোফ্রেনিক রোগী আত্মহত্যা করেন। সিজোফ্রেনিক রোগীদের মধ্যে যাদের বিষন্নতার উপসর্গ থাকে, তারা আত্মহত্যাপ্রবণ হতে পারেন। এছাড়া আরেকটি বিষয় এদের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সিজোফ্রেনিক রোগী ‘গায়েবী আওয়াজ’ শোনেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে ‘অডিটরী হ্যালুসিনেশন’ বলা হয়। অনেকে শুনতে পান, কেউ তাকে উপদেশ বা আদেশ দিচ্ছে আত্মহত্যা করতে। অনেক রোগীই এই ‘গায়েবী’ আদেশটি অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য করেন। অনেক সিজোফ্রেনিক রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক সন্দেহ ও ভয় থাকে যা তাকে পর্যায়ক্রমে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, একাকী করে রাখে, যাতে রোগী এক সময় অসহ্য হয়ে আত্মহত্যা করেন। চিকিৎসক ও গবেষকরা বলছেন, এই সব আত্মহত্যার অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য। এ জন্য দরকার সচেতনতা, কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আত্মহত্যার মাধ্যমে এই জাতীয় অপমৃত্যু কমিয়ে আনা বা প্রতিরোধ করা সম্ভব, যদি আত্মোন্নয়ন, আত্মমর্যাদাবোধ, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগানো যায় এবং এ সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার ও প্রয়োগ করা যায়। এই দিবসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে- আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য- এ বিষয়টি সবার মধ্যে জাগ্রত করা; এ বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা কার্যক্রম বাড়ানোর পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং আত্মহত্যার কারণগুলো উপলব্ধি করা ও তা দূর করা।

আত্মহত্যার বহুবিধ কারণের মধ্যে - মনোকষ্ট, হতাশা, বেঁচে থাকার মানে খুঁজে না পাওয়া প্রভৃতি। বিশ্ব আত্মহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক। বছরে খুন বা হত্যা এবং যুদ্ধে যত মানুষ মারা যায়, আত্মহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। পৃথিবীতে যত ভয়ংকর বা বীভৎস মৃত্যু সংঘটিত হয়, তার মধ্যে অর্ধেক মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত। যুদ্ধ, সন্ত্রাসী ঘটনা, এমনকি সড়ক দুর্ঘটনা ও পারিবারিক কলহের কারণে যত মৃত্যু হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ মারা যায় নিজেকে নিজে হত্যা করে। আশংকা করা হচ্ছে - প্রতিরোধ বা সচেতনতা গড়ে না উঠলে ২০২০ সালের মধ্যে বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা ১৫ লাখে গিয়ে পৌঁছবে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা তুলনামুলক ভাবে বলতে ও দেখাতে পারি যে  -  নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) কর্তৃক উত্থাপিত ২০১৪ ও ২০১৫ইং  সালের সড়ক দুর্ঘটনার পরিসখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশে  আহত ও নিহতের সংখ্যা নিম্নরুপ- 
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কিন্তু, আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ২৮ জন করে হলে বছরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় – (৩৬৫ গুণিতক ২৮)= ১০,২২০ জন । অথচ, এপ্রিল  ২০১১ তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করা এক রিপোর্টে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর ১৯,৬৯৭ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে । আজ ২০১৬ সাল শেষ হতে চলেছে । সেই সংখ্যাটি নিশ্চয়ই আজ অনেক বেড়েছে । ধারণা করা হচ্ছে – বর্তমানে ৩০-৩৫ হাজার মানুষ বছরে আমাদের এই বাংলাদেশে নানা কারণে আত্মহত্যা করছে । যা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় । 
আমরা মনে করি, আত্মহত্যা কোন সমাধান নয় । নানাবিধ যন্ত্রনা ভীষণ তীব্র হতেই পারে । আত্মহত্যা যন্ত্রণা উপশম অথবা মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় কখনই হতে পারে না । আত্মহত্যা তথা আত্মহত্যার প্রবণতা একটি ভয়ানক মানসিক ব্যাধি । আত্মহত্যা অমূল্য জীবনের অকাল অপচয়। এর বিষাদময় ও ক্ষতিকর প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়, যা কারো কাছে কাম্য নয়। অথচ আত্মহত্যা একটি মনোসামাজিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যেটি প্রতিরোধযোগ্য।  শুধুমাত্র সামাজিক সচেতনতা ও এ বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের অভাবে আত্মহত্যা প্রতিরোধের বিষয়টি এতদিন খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। আত্মহত্যা প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা তৈরী, এ বিষয়ে ভ্রান্ত- ধারণা দূরীকরণ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন-এর উদ্যোগে ২০০৩ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার  সহায়তায় প্রতিবছর ১০ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়।  The International Association for Suicide Prevention (IASP) is dedicated to:
· Preventing suicidal behaviour,
· Alleviating its effects, and
· Providing a forum for academics, mental health professionals, crisis  workers, volunteers and suicide survivors.
অর্থাৎ এই দিবসটিকে সামনে রেখে সংগঠনটি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে উৎসর্গ করে ঘোষণা দিয়েছে যে  – “আত্মহত্যার প্রবণতা বন্ধ কর, এর ক্ষতিকর প্রভাব দূর কর, শিক্ষার্থী, শিক্ষালয়, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দানকারী, সংকটময় কর্মজীবী, স্বেচ্ছাসেবী এবং আত্মহত্যা করতে গিয়েও আজ যারা কোন কারণে বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মুক্ত ও খোলামেলা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি কর, তাদের জন্য এবং তাদেরকে নিয়ে ব্যাপকভাবে ফোরাম গড়ে তোলার ব্যাবস্থা  কর । ” 
একইভাবে সেই সংগঠনটির মহান এই উদ্যম ও উদ্যোগের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বংলাদেশের সকল জনগণের মাঝে এই বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বৃহৎভাবে মানব কল্যাণে নিবেদিত আমাদের প্রিয় সামাজিক সংগঠন -  “Bangladesh Preventive Welfare Society of Suicide-Addiction-Narcotics & Pollution (BPWS of SANP)”  আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর,২০১৬ইং  দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, বৃহৎ মানব কল্যাণে নিবেদিত আমাদের মহান এই সামাজিক সংগঠনটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত রংপুর জেলা থেকে সর্ব প্রথম যাত্রা শুরু করে। তাই এবারের কেন্দ্রীয় আয়োজন আমাদের এই রংপুর বিভাগীয় শহর থেকেই ।  (বিস্তারিত জানা যাবে এই লিঙ্ক থেকে- www.bdwelfaresociety.org).  

                                                                                 কর্মসূচীসমূহঃ 
· বিকাল (০৯/০৯/২০১৬ইং) ০৫.০০ ঘটিকাঃ  সংবাদ সম্মেলন, রংপুর প্রেস ক্লাব, রংপুর ।  
· সকাল (১০/০৯/২০১৬ইং) ১০.০০ ঘটিকাঃ  বৃহৎ র‍্যালি, রংপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন করবে । 
· সকাল ১১.০০ ঘটিকাঃ   টাউন হল, রংপুর – এ আলোচনা সভা এবং স্লাইড সো প্রেজেন্টেশন ।  
· আলোচনা করবেনঃ বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সচেতন নাগরিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, সাহিত্যিক, ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ । 
 
 স্লাইড সো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধ ও আত্মহত্যা প্রবণতা রোধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা করবেনঃ                               
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 ডাঃ মোঃ কফিল- উদ্দিন সরকার আকাশ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রিভেনটিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব সুইসাইড- এডিকশন- নারকোটিকস এন্ড পলুসন (বিপিডব্লিউএস অব এসএএনপি)। 
· দুপুর ১২.৩০ ঘটিকাঃ “ আত্মহত্যা প্রতিরোধ ও আত্মহত্যা প্রবণতার প্রতিকার, এখনই সময় সচেতন হতে সবার ” বিষয়ের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান । 
· বিকাল ০৩.০০ ঘটিকাঃ বৃহৎ এক সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে রংপুর মহানগরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ভ্রমন ও ‘আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য একটি মানসিক ব্যাধি’ এই বার্তাটি পথ ভ্রমনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ।   
· রাত ০৮.০০ ঘটিকাঃ যার যার আবাসস্থল ও কর্মস্থল হতে দরজা অথবা ঠিক জানালার কাছে একটি করে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’ কে সমর্থন, আত্মহত্যার মাধ্যমে হারানো কোন আপনজনকে স্মরণ এবং যারা আত্মহত্যা করতে গিয়েও আজ বেঁচে আছেন তাদের সুন্দর জীবন কামনায় অন্ধকারের মাঝে আলো ছড়িয়ে দেওয়া । 
· রাত ১২.০১ মিনিটঃ বৃহৎ মানব কল্যাণে নিবেদিত আমাদের মহান সামাজিক সংগঠন -বাংলাদেশ প্রিভেনটিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব সুইসাইড – এডিকশন - নারকোটিকস এন্ড পলুসন (বিপিডব্লিউএস অব এসএএনপি) কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর, ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’ –এ দিনভর পালিত নানা কর্মসূচীর সকল খবরা-খবর ও ডকুমেন্টস যথা- ছবি, ভিডিও, প্রচারপত্র, ব্যানার, লোগো, অনুষ্ঠানমালার ধারণচিত্র ইত্যাদি অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়া । সেই সাথে পৃথিবীর দেশে দেশে পালিত কর্মসূচীর সাথে একিভুত হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে তুলে ধরা ও সকল দেশের সাথে কল্যাণকর কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করা । যা  বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন- এর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে পুরো পৃথিবী জুড়ে ।  



 অতএব, আমাদের এই ঘোষিত কর্মসূচী সফল করবার জন্যে আমরা আপনাদের সহযোগিতা এবং সহায়তা একান্তভাবে কামনা করছি । সেই সাথে আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেশবাসী তথা সকল বয়সের সকল শ্রেণি পেশার ও সকল ধর্ম বর্ণের মানুষদের কাছে এই একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে – আত্মহত্যা কোনভাবেই কোন সমস্যার সমাধান নয় । আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা একটি ভয়ানক রকম মানসিক ব্যাধি, যা সমাধানযোগ্য ও সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য ।  






                                                   ধন্যবাদান্তে,  
                              ডাঃ মোঃ কফিল- উদ্দিন সরকার আকাশ 
                                         চেয়ারম্যান
                     বাংলাদেশ প্রিভেনটিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি 
                                             অব 
                    সুইসাইড- এডিকশন- নারকোটিকস এন্ড পলুসন 
                             (বিপিডব্লিউএস অব এসএএনপি)।
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